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হামদ ও সালাতের পর... 





হে আমার প্রশিক্ষক ভাই, এখানে আমি আপনার জন্য কিছু কথা তুলে ধরেছি। এর 
আলোকে আপনি প্রশিক্ষণার্থী ভাইদের ভুল ত্রুটি শুধরে দিতে পারবেন। আজকের 
দিনে আপনি, সেসকল ভাইদের জন্য একজন অভিভাবকের ভূমিকায় আছেন, 
আগামীকাল যারা এই উম্মাহর কল্যাণে তাওহীদ এবং হকের ঝাণ্ডা হাতে নিবে। 














তাই আপনার দায়িত্ব অনেক ভারী। আপনি আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন। অক্ষম 
হয়ে পড়বেন না, আল্লাহর সাহায্য আপনার সাথে আছে। আর আমাদের এই 
রিসালাটিও আপনার চলার পথে পাথেয় যোগাবে। তাই সৈনিকদের বিষয়ে যখনই 
আপনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হবেন, তখন এই রিসালার পৃষ্ঠা উল্টাবেন। এখানে 
কোথাও না কোথাও আপনি সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন। 























এখানকার উল্লেখিত কোন সমাধান যদি আপনার পছন্দ না হয়, তাহলে তা আপনি 
অকপটে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কবি বলেন, 








আমি খারাপ সম্পকে জেনেছি খারাপ করার জন্য নয়, বরং তা থেকে বাচার 








জন্য। কারণ যে খারাপ ভালোর পা্বয জানেনা, অচিরেই সে খারাপে আক্রান্ত 
হবো” 





তাই সকল প্রকার অনিষ্টের বিষয়ে আপনাকে সচেতন হতে হবে। কারণ 
প্রতিরোধের চেয়ে প্রতিকারই শ্রেয়। 








যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যাতে রিসালাটির কলেবর ছোট হয় এবং পাঠকের জন্য 
সহজ হয়। কিছু কিছু যায়গায় আরো বিস্তারিত জানার জন্য বড় বড় কিতাবের 
রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। 


সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা আদায় করছি। 











৯৫১৫৯৫১৫৯৫৫৫ 


প্রথম সমস্যা- না শোনা ও আনুগত্য না করা৷ 


প্রকাশ মাধ্যমঃ 





১- কোন সৈনিক কর্তৃক নির্দেশনা বাস্তবায়ন না করা। 





২- নির্দেশ পালনে বিলম্ব করা। 








৩- নির্দেশ পালনে অলসতা ও অনাগ্রহ দেখানো। 





৪- আমীরের নির্দেশের অবজ্ঞা করা। তার উপর বেশি বেশি অভিযোগ তোলা। 
তার সিদ্ধান্তের বার বার সমালোচনা করা। 








৫- নির্দেশ পালনে নির্ধারিত পন্থার ব্যতিক্রম করা। যেমন গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে 
বেধে দেওয়া গতি ক্রস করা, এক যায়গা থেকে অন্যত্র অনুমতি ছাড়াই চলে যাওয়া 
ইত্যাদি। 

সমস্যার কারণসমূহঃ 

১- হতে পারে নির্দেশ পালনে তার শারীরিক কোন অক্ষমতা আছে। 
উদাহরণস্বরূপ- দীর্ঘক্ষণ মাটি খননের কাজ করার কারণে তার পিঠে ব্যথা, শরীর 
দুর্বল ইত্যাদি। 


২- আমীরের নির্দেশগুলো তার কাছে গুরুত্বহীন মনে হয়। 

















৩- আমীরের উদ্দেশ্য বুঝতে সে ভুল করেছে। 





৪- আমীরের আনুগত্য বিষয়ক শরীয়তের নির্দেশ পালনে গুরুত্বহীনতা। মনের 
চাহিদা ও ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দেওয়া। কারণ হতে পারে, আমীর 
তার থেকে বয়সে ছোট বা ইলমে কম। 


সমাধান পদ্ধাতি: 














১- আমীরের জন্য আবশ্যক হলো, কোন সৈনিককে তার সামর্থ্যের বাহিরে কোন 
দায়িত্ব চাপিয়ে না দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
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অর্থঃ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। (সূরা বাকারা 
২: ২৮৬) 





প্রসিদ্ধ উক্তি হল - যদি আপনি চান আপনার আনুগত্য করা হোক, তাহলে এমন 
নির্দেশ দিন যা পালন করা সম্ভব। 








২- ইসলামে সৈনিকের পরিচয় সম্পর্কে তাকে বুঝানো। আমীরের আনুগত্য ও তার 
গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে সচেতন করা। ফলাফল যা-ই হোক আমীরের নির্দেশ পালন 
করা আবশ্যক। 
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অর্থঃ “গাষওয়াতুল আহ্যাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত 
হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, “যাও, শত্রুদের খবর নিয়ে আসো। 
তাদেরকে আমার ব্যাপারে ভীত করো না*। 




















আমি তাদের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, আবু সুফিয়ান আগুনের তাপ নিচ্ছে। 
আমি ধনুকের মাথায় তীর লাগালাম। তার দিকে তীর ছোড়ার ইচ্ছা করলাম। 
তখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাটি মনে পড়লো- “আমার 
ব্যাপারে তাদেরকে ভীত করোনা”। আমি খুব ভালোভাবেই তাকে বধ করতে 
পারতাম। কিন্তু রাসূলের এই নির্দেশ স্মরণ হওয়ায় আর কিছু করলাম না। তাই 
ফিরে আসলাম।” (মুসলিম-১৭৮৮) 


৩- যে নির্দেশ সৈনিককে দেওয়া হয় তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। এই নীতি 
সামনে রাখা _ শোন, বোঝ, তারপর আমল করো?। 









































৪- আমীরের আনুগত্যের গুরুত্ব বুঝানো। তার বর্ণ বা বয়সের দিকে না তাকানো। 
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অর্থঃ “হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “আমার খলিল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অসিয়ত করেছেন যে, আমি যেন শুনি এবং মেনে 
নেই। যদিও আমার আমীর হাত পা কর্তিত হয়।” (সহীহ মুসলিম - ৬৪৮) 











রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 
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অর্থঃ “দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তা’আলার নিযুক্ত শাসককে যে ব্যক্তি অপমান করবে, 
আল্লাহ্‌ তা’আলা তাকে অপমান করবেন।” (তিরমিজি - ২২২৪) 


৫- সৈনিকদেরকে উপদেশ দেওয়া তারা যেন আমীরের প্রতিটি নির্দেশ গুরুত্বের 
সাথে গ্রহণ করে এবং তা সচেতনতার সাথে পালন করে। এক্ষেত্রে কোন অলসতা 
ও উদাসীনতার পরিচয় না দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

















অর্থঃ “হে ইয়াহইয়া দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই 
বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম।” (সুরা মারইয়াম ১৯:১২) 


দিকনির্দেশনা: 


১- শরয়ী জিম্মাদারদের কর্তৃক সৈনিকদেরকে শোনা ও মানার গুরুত্ব সম্পর্কে 
উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। 














২- “ওয়াহাতুন জিহাদিয়্যাতুন’ বা জিহাদী উদ্যান বইয়ের _ (1945619৮4০3 019) 





এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করা ফলপ্রসূ হবে। 


৩- আমীরের সাথে সৈনিকদের আবশ্যকীয় করনীয় কি? এই অধ্যায়টিও পড়া 
ভালো হবে। 





৯৫১৫৯৫১৫৯৫৫৫ 


দ্বিতীয় সমস্যা - নিরাপত্তার রেত্রে বাডাবাডি। 


প্রকাশ মাধ্যমঃ 





১- নিরাপত্তার নীতিমালা পালনে এমন অতিরঞ্জন করা যাতে মূল কাজই বন্ধ হয়ে 
যায়। যেমন; কোন এক সৈনিক মাইন গাড়ার কাজ থেকে একেবারে দূরে সরে 
যাওয়া এই আশংকায় যে, সামান্য ভুল হলে তা বিস্ফোরিত হতে পারে। 














২- সাথীদের উপরে নিরাপত্তার ব্যাপারে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি করা। সামান্য 
ভুলেই তারা নিরাপত্তা বুঝেনা বলে সমালোচনা করতে থাকা। 


সমস্যার কারণসমূহঃ 
১- আল্লাহর উপর ভরসা কম হওয়া। আসবাবের উপর ভরসা বেশি হওয়া। 











২- অন্তরে শত্রুর ব্যাপারে অধিক ভীতি লালন করা। 





৩- শত্রুর প্রচার প্রচারণায় অনেক বেশি প্রভাবিত হওয়া। 





৪- নিরাপত্তার বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশনার ভুল বুঝা। 


সমাধান পদ্ধাত: 





১- নিরাপত্তার বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। এত বাড়াবাড়ি না করা যে, জিহাদ 
বন্ধ হয়ে যায়। এমন শিথিলতা না করা যে, মুজাহিদরা বিপদে পড়ে যায়। 


২- সৈনিকদের হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না বপন করা। শাহাদাতের মুখোমুখি হবার 
ফযীলত বয়ান করা। শুহাদায়ে মুজাহিদীনদের বীরত্ব গাথা তুলে ধরা। 


৩- এই হাদিসের মর্ম তুলে ধরা যে, 


০৪ ০০১৭৭ ৪৯৮ শব 














অর্থঃ “সতর্কতা কখনো তাকদীর খণ্ডন করতে পারেনা।” (মুসতাদরাকে হাকেম- 
১৮১৩) 





অনেক মুজাহিদ শাইখ নিরাপত্তার উপর চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন। অথচ 
তাদের অনেকেই গ্রেফতারীর শিকার হয়েছেন। 








৪- এই বিষয়ে পরিতুষ্ট থাকা যে, আমাদের দায়িত্ব হলো - নিরাপত্তার উপকরণ 
গ্রহণ করা, হিফাজতকারী হলেন আল্লাহ তায়ালা। 








৫- শত্রদের ক্ষমতা ও শক্তির ব্যাপারে মিডিয়া কর্তৃক প্রচারিত তথ্যে প্রভাবিত না 
হওয়া। তাদের শক্তি যত বেশিই হোক না কেন, মুজাহিদদের মোকাবেলায় তা 
কোন কাজেই আসবেনা - এই বিষয়টি মনের মধ্যে বদ্ধমূল করা। 








৯৫১৫৯৫১৫৯৫৫৫ 


তৃতীয় সমস্যা - নিরাপত্তায় টিলেমি। 


প্রকাশ মাধ্যমঃ 





১- নিরাপত্তা বিষয়ক দায়িত্বশীলের কথায় গুরুত্ব না দেওয়া। যেমন; এমন যায়গায় 
অস্ত্র নিয়ে বের হওয়া যেখানে অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। 











২- এমন যায়গায় একত্রিত হওয়া বা মিটিং করা - যে যায়গা সহজেই শক্ররা বেষ্টন 
করতে পারে। 





৩- প্রয়োজন ছাড়াই সাধারণ সৈনিকদের মাঝে জামাআর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি 
আলোচনা করা। যেমন; অমুক আমীর বর্তমানে অমুক স্থানে আছেন। অমুক দিন 
অমুক ব্যারাকের উপর হামলা করা হবে ইত্যাদি। 


সমস্যার কারণসমূহঃ 


১- আমাদের ও শক্রর মাঝে সংঘাতের বাস্তবতা ভালোভাবে না বুঝা। জামাআর 
সুরক্ষা এবং ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য যে সকল নিরাপত্তার আসবাব অবলম্বন 
করা হয় তার গুরুত্ব না বুঝা। 




















২- বিজয় এবং ক্ষমতা লাভ হয়ে গেলে নিরাপত্তার বিষয়গুলোর ব্যাপারে 
শিথিলতা করা। এক্ষেত্রে যুদ্ধের পর্যায়ক্রম ও তার ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য না 
রাখা। অথচ যুদ্ধের পর্যায়ক্রম হলো, জয় ও পরাজয়। একদিন আপনার জয়, 
একদিন শত্রুর জয়। 

















৩- নিরাপত্তা বিষয়ে অজ্ঞতা। এটা না বুঝা যে, নিরাপত্তা বিষয়ে ঘাটতি মানে 
মুজাহিদদের পরাজয় এবং শত্রুর বিজয়। 











৪- সাথীদের মাঝে পারস্পরিক ঝগড়ার কারণেও কখনো কখনো জামাআর 
নিরাপত্তা সমস্যা হতে পারে। কখনো তারা গোঁড়ামি এবং বিদ্বেষের বশে কারো 
ব্যাপারে এমন কিছু করে ফেলতে পারে, যা জামাআর নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটায়। 























৫- সৈনিকদের মাঝে নিরাপত্তার কোর্স না হওয়ার কারণেও নিরাপত্তার বিষয়ে 
অসচেতনতা তৈরি হতে পারে। 


সমাধান পদ্ধতি: 








১- নিরাপত্তার বিষয়ে অলসতার ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করা। এ বিষয়ে কোন 
গাফলতি হলে, তা ছাড় না দেওয়া। 








২- সৈনিকদের মাঝে নিরাপত্তার গুরুত্ব তৈরি করার জন্য ধারাবাহিক কোর্স ও 
অন্যান্য প্রোগ্রাম চালু রাখা। 


৩- নিরাপত্তার গাফলতির ব্যাপারে সতর্কতার পাশাপাশি মাঝে মাঝে শাস্তির 
ব্যবস্থা রাখা। 


৪- কাজে নতুন নিয়োগ দেওয়া ভাইদেরকে পুরাতন ভাইদের সাথে মিলিয়ে 
দেওয়া। যাতে নতুনরা পুরাতনদের থেকে এ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিখে 
নিতে পারে। 


৫- সৈনিকদের মাঝে নিরাপত্তার ঘাটতি হবার অন্যতম কারণ হলো - 
দায়িত্ববোধের কমতি। তাই তাদের হৃদয়ে দায়িত্ববোধের অনুভূতি গেড়ে দিতে হবে। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 





























অর্থঃ “অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করব। (৯২) ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে (৯৩)” (সূরা হিজর 
১৫:৯২- ৯৩) 


দিকনির্দেশনা: 


প্রিয় ভাই! এ বিষয়ে আপনি “ওয়াহাতুন জিহাদিয়্যাতুন” বা “জিহাদী উদ্যান” 
বইয়ের “যখন আপনি আনন্দিত হতে চান’ এই শিরোনামটি দেখে নিতে পারেন। 




















২- শাইখ আবু যুবাইদার লেখা ‘ নিরাপত্তার বিষয়ে গাফলতির সমাধান” বিষয়ক 
লেখাটা দেখা যেতে পারে। 


৯৫১৫৯৫১৫৯৫৯৫ 


চতুর্থ সমস্যা - দায়িত্ব পালনে অবহেলা। 


প্রকাশ মাধ্যমঃ 





১- কাজের ক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভর করা। 





২- কোন ভুল ধারণা বশত আমীরদের কল্যাণকামীতা থেকে বিরত থাকা। 





৩- কোন সৈনিকের কাছে শরঈ কিংবা সামরিক যে জ্ঞান আছে, তা কোন কারণে 
গোপন রাখা। 











৪- কোন সৈনিক এটা মনে করা যে, সব দায়িত্ব শুধু আমীরের উপর বর্তায়। 


সমস্যার কারণসমূহঃ 





১- নিজের উপর আস্থাহীনতা। 





২- আমীরদের সাথে নসীহামূলক কথা বলতে ভয় পাওয়া। 





৩- দায়িত্ব পালন আর বিনয় প্রদর্শনের বিষয়টি গুলিয়ে ফেলা। 





৪- “দায়িত্ব শুধুমাত্র আমীরের উপর নয়, বরং সবার উপর’- এ বিষয়টি ভুলে 
যাওয়া। 


সমাধান পদ্বাত: 





১- প্রতিটি সৈনিকের মনে আত্মবিশ্বাসের চারা বপন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 








১3৯7 ২9 413 ১০19 





অর্থঃ “আল্লাহর থেকে সাহায্য নাও। অক্ষম হয়ে পড়ো না।” (সহীহ মুসলিম- 
২৬৬৪) 


কবি বলেন, 





“কোন বিষয় যদি বুঝে থাকো, তাহলে এভাতি নিতে সমস্যা নেই। যদি আত্মবিশ্বাস 
জাএত থাকে, তাহলে সিংহের সাথে চলতেও সমস্যা নেই” 








২- আমীরকে নসীহা করার বিষয়ে সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 





০.০ 


৮9445 dl 4০ BH 01 Ais এ ভা BIA ০ 9 সি এ জা ০ 
AES; 44 058 590 2005 Asad CA IE ols 24415 dl 4১০ 
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অর্থঃ “আবু রুকাইয়্যা তামীম ইবন আওস আদৃ-দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিতঃ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ দ্বীন হচ্ছে নসিহা। আমরা জিজ্ঞেস 
করলামঃ কার জন্য? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, 
মুসলিম নেতাদের এবং সকল মুসলিমের জন্য।” [মুসলিমঃ ৫৫] 























৩- এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করা যে, ইখলাস এবং তাওয়াজু বা বিনয়ের মাঝে কোন 
বৈপরীত্য নেই। কোন কাজে যৌথ অংশগ্রহণ এবং দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করতে কোন 











সমস্যা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিস স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া যে, 


১১ 4 201 855 05105 নি ১৯ sles axle dl এ Lil 0৯5 05:05 
OL ০৪ 055 25001 78 Daal nl Al nll 





অর্থঃ “যেই ব্যক্তি মানুষের এবং দ্বীনের উপকারে আসবে এমন কোন ইলম 
লুকিয়ে রাখলো, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিধান 
করাবেন।” (ইবনে মাজাহ-২৬৫)৯ 

৪- সৈনিকদেরকে বুঝানো যে, কোন জামাতে কোন দায়িত্ব একক হয়না। 
দিকনির্দেশনা: 


১- প্রশিক্ষকের উচিত হলো, মুজাহিদদেরকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের সাওয়াব 
ও ফায়েদা সম্পর্কে সচেতন করা। 














[= 


২- “ওয়াহাতুন জিহাদিয়্যাতুন’ বা “জিহাদী উদ্যান” বইটির _ “আমার সাথে 
ভাবো” শিরোনামটি পড়তে দেওয়া। 








৯৫১৫৯৫১৫৪৫৫৫ 


পঞ্চম সমস্যা -যে কোনো সংবাদ প্রচার করা ও সেনাদের 
মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। 


প্রকাশ মাধ্যমঃ 





১- সৈনিকদের মাঝে ভুয়া সংবাদ ছড়িয়ে যাওয়া। 








২- সৈনিকদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি, অবিশ্বাস এবং আস্থাহীনতার বিস্তার ঘটা। 








> উক্ত হাদীসকে শায়েখ আলবানী যয়ীফ জিদ্দান বলেছেন, কেননা হাদীসের সনদে মুহাম্মাদ বিন দাব নামে 
একজন বর্ণনাকারী আছে, যাকে আবু যুরয়া সহ অন্যান্য ইমাম মিথ্যুক বলেছেন। 











৩- সৈনিকদের মাঝে উত্তম গুণাবলী হাস পেয়ে মানসিক হীনমন্যতা প্রকাশ 
পাওয়া। 


CS ENCES OS 


৪- শত্রুকে বড় করে দেখা এবং তাদের ব্যাপারে আতিভীাত বৃদ্ধ পাওয়া। 
সমস্যার কারণসমূহঃ 
১- বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যাওয়া। ভুয়া সংবাদ প্রচারমাধ্যম তথা মিথ্যা মিডিয়ার 


€-4. 


উপর নির্ভর করা। চাই তা প্রিন্ট মিডিয়া হোক অথবা অডিও কিংবা ভিডিও। 

















২- কোন সদস্যের ব্যাপারে যা কানে আসে তা-ই বিশ্বাস করা। মুমিন ভাইদের 
ব্যাপারে সুধারণার শিষ্টাচার কমে যাওয়া। কোন সংবাদ যাচাই না করেই প্রচার করে 
দেবার বিষয়ে শরীয়তের কঠোরতার বিষয়টি সামনে না থাকা। 























৩- শত্রুর শক্তিমত্তা ও সামর্থ্যের ব্যাপারে মিডিয়ায় যা প্রচার হয়, তাতে প্রভাবিত 
হওয়া। 





৪- শত্রুর শক্তির ব্যাপারে প্রচারিত তথ্যাবলীর বেশিরভাগই ভুয়া ও মিথ্যা - এই 
বিষয়টি মাথায় না থাকা। 





৫- অন্যদের সংবাদ জানা এবং এসব নিয়ে মেতে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা। 
এমনিভাবে এমন সব অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য ঘটনাবলীর মাঝে ডুবে থাকা যার কোন 
বাস্তব অস্তিত্বই নেই। অনর্থক কথা-বার্তায় লিপ্ত থেকে নিজের গুরুত্বপূর্ণ সময় 
ধ্বংস করা। 


সমাধান পদ্বাত: 


মিথ্যা, ভুয়া ও নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রচারের ব্যাপারে শরীয়তের সতর্কবার্তাগুলো 
সামনে রাখা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
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অর্থঃ “হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ 
আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা 














কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে 
অনুতপ্ত না হও।” (সূরা হুজুরাত ৪৯:৬) 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 
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অর্থঃ আবু হুরায়রাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ 








তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কোন 
লোকের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (সত্যতা যাচাই 
না করে) তা-ই বলে বেড়ায়।” (মুসলিম ৫, ইবনু আবী শায়বাহ ২৫৬১৭) 

















২- তাদের মাঝে ইসলামের এ নীতি বদ্ধমূল করে দেয়া যে, প্রমাণ ছাড়া কারো 
বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়না। সেইসাথে এই ধারণা বদ্ধমূল করা যে, একজন 
মুসলিম স্বভাবগতভাবে নির্দোষ। 














আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থঃ “তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন 

নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জলা 

অপবাদ?” (সুরা নুর ২৪:১২) 

৩- যেকোনো খবর বা নতুন কথা ছড়িয়ে গেলে প্রথমেই দায়িত্বশীল বা আমীরের 

কাছে পৌঁছাতে হবে, সাথীদের মাঝে এই মনোভাব তৈরি করা। আল্লাহ তায়ালা 

লি 
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অর্থঃ “আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, 
তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত 











কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা 
তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি 
তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত 
সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত!” (সুরা নিসা ৪:৮৩) 














৪- আল্লাহ তায়ালার উপর আস্থা এবং তাওয়াকুলের বীজ বপন করা। এই বিশ্বাস 
স্থাপন করা যে, শত্রুর শক্তি কখনোই আল্লাহ তায়ালার শক্তির বরাবর নয়। 








বেশিরভাগ সময় তাদের শক্তি তাদের কোন কাজেই আসেনা। আল্লাহ তায়ালা 
bad 
০248 EIS Soy SLE 015 cS) Sons ০1 
অর্থঃ “যৎসামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। 


আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদপসরণ করবে। 
অতঃপর তাদের সাহায্য করা হবে না।” (সুরা ইমরান ৩:১১১) 

















৫- সৈনিকদেরকে ইলমি এবং আমলী প্রোগ্রামে ব্যস্ত রাখা। যাতে অনর্থক 
কথোপকথন থেকে তারা বেঁচে থাকতে পারে। এই বিষয়ে তাকিদ দেওয়া যে, 
ছড়িয়ে যাওয়া ভুয়া কথার একমাত্র চিকিৎসা হলো, এর বিপরীত বাস্তবতার দিকে 
দৃষ্টি দেওয়া। যারা এই জাতীয় ভুল কথা ছড়ায়, তাদের সব কিছু পেছনে ছুড়ে মারা। 


দিকনির্দেশনা: 


১- ভুল সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার কারণে সৈনিকদের মাঝে যদি কোন সমস্যা দেখা 
দেয় তখন করনীয় হলো - প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কোন না কোন কাজে ব্যস্ত রাখা। 


























৯৯৫৯৫১৫৯৫১৫৯৫ 


ষষ্ঠ সমস্যা - গুনাহর বিষয়ে ভ্রর্েপহীনতা। 


প্রকাশ মাধ্যমঃ 





১- ঈমানের দুর্বলতা এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া। 





২- শরঈ নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া। যেমন গীবত, চোগলখুরী, কুধারণা ইত্যাদি। 








৩- আল্লাহর শাআঈরসমুহের অবমূল্যায়ন করা। যেমন ফ্লোরের উপর কোরআন 
রাখা, ইসলামী লেখা বিশিষ্ট পত্রিকার উপর খাবার রাখা, আল্লাহর নাম লেখা 
বিশিষ্ট কাগজ ময়লা যায়গায় ফেলা ইত্যাদি। 


সমস্যার কারণসমূহঃ 


১- নেক আমলের কমতি। তাকওয়ার উপর আমল না করে সকল কাজে শুধু 
বৈধতা তালাশ করা। 


২- ঈমানী তরবিয়তের দুর্বলতা। শরঈ নিষিদ্ধ কাজে সহজেই লিপ্ত হবার 
মানসিকতা। 


৩- অলসতা, গুরুত্বহীনতা এবং শরীয়তের সীমা জানতে অনাগ্রহ। 




















সমাধান পদ্বাত: 





১- অধিক নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। যেমন রোজা, 
কিয়ামুল লাইল, কোরআন তিলাওয়াত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এক হাদিসে কুদসীতে ইরশাদ করেন 
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অর্থঃ “আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, 
এমনকি এক সময় আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি।” (বুখারী-৬৫০২) 











এমনিভাবে চলাফেরায় শুধু বৈধ বিষয়াদী তালাশ না করে তাকওয়ার উপর চলার 
চেষ্টা করা। খাবার দাবারে অতিরপ্জন না করা। অনর্থক কথা থেকে বেঁচে থাকা। 











হাসি তামাশার ছলে অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা। অর্থহীন নাশিদ ও 
ভিডিও দেখা থেকে বিরত থাকা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 











আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ 
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অর্থঃ “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কম হাসো, কেননা 
অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যু ঘটায়।” (তিরমিযী - ২৩০৫) 








রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনর্থক কথা বার্তা এবং অধিক প্রশ্ন করা ও 
মাল নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন 
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অর্থঃ “আবু হুরাইরাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ 








তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ 
তা'আলা তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। তোমাদের 
জন্য তিনি যা পছন্দ করেন, তা হলঃ ১. তোমরা তাঁরই “ইবাদাত করবে, ২. তাঁর 
সঙ্গে কিছুই শরীক করবেনা এবং ৩. তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জব 
মজবুতভাবে ধারণ করবে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। আর যে সকল বিষয় তিনি 
তোমাদের জন্য অপছন্দ করেনঃ ১. নিরর্থক কথাবার্তা বলা, ২. অধিক প্রশ্ন করা 


এবং ৩. সম্পদ বিনষ্ট করা।” (মুসলিম - ৪৩৩২) 
































২- গুনাহের ক্ষতির প্রভাব সম্পর্কে ভীত থাকা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 
"454 এ 5 ০ ০৮০ 68৮94] ০০৪০৪ SL" 


অর্থঃ “তোমরা তুচ্ছ গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ এই গুনাহ গুলো 
কারো মাঝে জমা হতে হতে তাকে ধ্বংস করে ফেলে।” (মুসনাদে আহমদ- 
৩৮১৭) 














কেউ যেন এটা মনে না করে যে, সে তো আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ, তাই গুনাহর 
কারণে তার কোন ক্ষতি হবেনা। তাকে স্মরণ করাতে হবে সেই হাদিসের কথা, 
সর্বপ্রথম যাদেরকে দিয়ে জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হবে, তাদের একজন হলো শহীদ। 














৩- সৈনিকদেরকে বুঝানো এবং উপদেশ দেওয়া যে, শাআঈরুল্লাহ এর সম্মান 
মূলত অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান থাকারই আলামত। আর তাকওয়ার মাধ্যমেই 
মূলত মুজাহিদ তার শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা 
বা নি 








Sl S54 ০৪1৪৪ 4015302০৪45 


অর্থঃ “আর যে, আল্লাহর শাআঈর সমুহের সম্মান করে, তো এটা হলো অন্তরের 
তাকওয়ার ফসল।” (সুরা হজ্জ ২২:৩২) 











আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন- 


১5124892554 1255 91195 Gail EG 





অর্থঃ “হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে 
সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢপ্রতিষ্ঠ করবেন।” (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:৭) 





৯৫৯৫১৫১৫১৫৯৫ 


সপ্তম সমস্যা - জামাআর সাধারণ নিয়মের অনুসরণের 
ট্রে গাফলতি করা। 


প্রকাশ মাধ্যমঃ 
১- জামাআর সাধারণ নিয়ম কানুনের পরিপন্থী চিন্তা ও মনোভাব লালন করা। 








২- প্রাথমিক সৈনিকদের জন্য আমীরদের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হওয়া। তাদের 
নির্দেশগুলোকে অনুপযোগী মনে করা। 


৩- এমন কোন কাজ করা যা জামাআর কল্যাণ পরিপন্থী। যেমন; কোন 
কাবায়েলের (উপজাতীয় গোত্র) সাথে বা জামাআর সাথে অসময়ে যুদ্ধে লিপ্ত 
হওয়া। 








সমস্যার কারণসমূহঃ 
১- জামাআর বিরোধিতার ভয়াবহতা অনুধাবন না করা। 








২- জামাআর নিয়মকানুন সম্পর্কে উমারাদেরকে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত না হওয়া। 





৩- কোন সৈনিকের দ্বারা অপ্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ত হওয়া। জামাআর মতামত 
এবং তার উমারাদের মতামতের উধের্ব উঠে ব্যক্তিগত মতামতকে জামাআর উপর 
চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা। 


সমাধান পদ্ধতি: 











১- জামাআর সাধারণ নিয়মকানুনে মুজাহিদদের আত্মস্থ করে তোলা। এটা মেনে 
নেবার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়া। তাদেরকে এটা বুঝানো যে, জামাআর রায় অনুযায়ী 
আমল করলে যদি ভুলও হয়, তবুও তা ব্যক্তিগত মতানুযায়ী আমলের চেয়ে উত্তম। 














আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


১০৯০১৫৪৮৫৪৪ ৬০ alsin 3 ০১০০৪ Sasi Si এ ও! 








অর্থঃ “আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, 
যেন তারা সীসাগালানো প্রাটার।” (সুরা সফ ৬১:৪) 





অপর আয়াতে বলেন- 


1985558১৩০৪ 4০1 ০:০1৯৮৪ 





অর্থঃ “আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” (সুরা আল ইমরান ৩:১০৩) 





অপর আয়াতে বলেন_ 
১৫০০১ A 19175551935 ২9 415559 20119545 


অর্থঃ “আর আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া 
তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে 
পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।” (সুরা আনফাল ৮:৪৬) 

















২- সৈনিকদের এটা বুঝানো যে, একটি জামাআ একজন আমীর ও মজলিসে 
শুরার অধীনে চলায় উত্তম। জামাআর সামগ্রিক কাজগুলোকে সামরিক বিভাগ, 
প্রচারণা বিভাগ ও দাওয়া বিভাগের অধীনে বিভাগভিত্তিক পদ্ধতিতে পরিচালনা 
করা অনেক সহজ। যখন তখন নতুন নতুন মতামত বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক পলিসির 
আলোকে চলা বহুমুখী ক্ষতি বয়ে আনে। 




















৪- জামাআর নীতি মেনে নেবার গুরুত্ব বুঝানো। তাদেরকে এটাও বুঝানো যে, 
অনেক সময় পরিস্থিতির বিবেচনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজকেও বিলম্বিত করা হয়। 
যেমন; কোন অপরাধের কারণে কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়তো বর্তমানে আমীরের 
সাধ্যে আছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে শাস্তি দিলে সমস্যা দেখা দিতে 
পারে। এই বিষয়টি সকল সৈনিকের মাথায় রাখা জামাআর এঁক্য ধরে রাখার জন্য 
একটি অপরিহার্য বিষয়। 
































৯৫৯৫১৫১৫১৫৯৫ 


অষ্টম সমস্যা - বিরোধ ও ঝাগডায় জড়িয়ে যাওয়া। 


প্রকাশ মাধ্যমঃ 
১- জামাআর সদস্যদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ বাড়তে থাকা। 








২- অপরের মত কবুল করতে না পারা। পুরো জামাআহকে নিজের মত মেনে 
নিতে পীড়াপীড়ি করা। 


৩- মজলিসে অর্থহীন ঝগড়া বাড়তে থাকা। 








৪- সদস্যদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ প্রকাশ পাওয়া। 





৫- উমারাদের আনুগত্য থেকে সদস্যদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। 
সমস্যার কারণসমূহঃ 





১- নেতৃত্বের লোভ, সুখ্যাতির আগ্রহ। 





২- মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোরতা করা। যার কারণে অন্যদের মনে ক্ষোভের 
সৃষ্টি হয়। 


৩- নিজের মতামতকেই উত্তম মনে করা। অন্যদের মতামতকে খাটো করা। 








৪- অন্যদের প্রতি কুধারণা রাখা। যার ফলে তাদের মতামতকে উড়িয়ে দেওয়া। 





৫- বয়সে বড়, অথবা জ্ঞান কিংবা সুনাম সুখ্যাতিতে বড় হবার কারণে 


আত্মঅহমিকায় ভোগা। 
৬- পার্থিব স্বার্থের কারণে হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত হওয়া। 
সমাধান পদ্ধ। ৩: 








১- নেতৃত্ব লাভের আগ্রহের ক্ষতি সম্পর্কিত কোরআন হাদিসের ভাষ্য তুলে ধরা। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 





(1) Sl» = slag dle dil he - il 0৯০ 05:00 - ic dil oy - LE 


= tee 


GL BS 4451 





অর্থঃ “আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ 








তনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা 
নশ্চয়ই নেতৃত্বের লোভ কর, অথচ ক্রিয়ামাতের দিন তা লজ্জার কারণ হয়ে 
দাঁড়াবে। কত উত্তম দুগ্ধদায়িনী ও কত মন্দ দুগ্ধ পানে বাধা দানকারিনী (এটা) 
(অর্থাৎ এর প্রথম দিক দুগ্ধদানের মত তৃপ্তিকর ও পরিণাম দুধ ছাড়ানোর মত 
যন্ত্রণাদায়ক)।” (বুখারী - ৭১৪৮) 

















২- মতামত ব্যাক্তকরণ ও পর্যালোচনার সময় নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বনে 
উৎসাহ দেওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 





455 40 91500445945 4০ এ এ 0859 01 Le এআ ক LSE be 
০ ০৯ 159 Ail ০ ০০৯৭ SE ০ ০০9 Gil ০৪ 85) 


৩1 ০১৯০9 Sally AUIS SSL ০৬৪০ ৪৪০৭ ৪ এ আও ৫৪ ১৯৮ 


ALN cio ৪ 68 3 SGN ৪৩ 3 ১৮৫২ 5০1 





অর্থঃ “আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিতঃ 





একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে 
বলেন, “কোমলতা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও 
নির্লজ্জতা হতে নিজেকে বাঁচাও। কারণ যাতে নন্ত্রতা ও কোমলতা থাকে তার 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। আর যাতে কোমলতা থাকে না, তা দোষণীয় হয়ে পড়ে।” 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৮)। 


৩- সৈনিকদের মাঝে অন্যের মতামত মেনে নেবার সৎ স্বভাব তৈরি করা। অন্যের 
মতামত যত কাচাই মনে হোক, তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে শেখানো। আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- 























19/4219 © tes) CALS ILS 19505 35 Hass Dl tab 


অর্থঃ “আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসুলের। তাছাড়া 
তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে 
পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর।” (সূরা 
আনফাল ৮:৪৬) 














রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 
১4292 6 ৬5 ৫ ০০০15 805 ৬ lh 555 7505 ৬5 জি 13) 


(19০1 69 41545250545 





অর্থঃ “যখন তোমরা দেখবে, মানুষ লালসার পিছু ছুটছে, কৃপ্রবৃত্তির অনুসরণ 
করছে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছে, প্রতিটি মানুষ নিজের মতামত নিয়েই সন্তুষ্ট 
থাকছে, তখন তুমি নিজেকে নিয়ে ভাবতে থাকো, মানুষ থেকে নিজেকে গুটিয়ে 
নাও।” (তিরমিষি-৩০৫৮) 











ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলতেন- “(ইখতিলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে) আমার মত 
সঠিক, তবে ভুল হবার সম্ভাবনাও আছে। অন্যের মত ভুল, তবে সঠিক হবারও 
সম্ভাবনা আছে? । 











৪- অন্যদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান। আল্লাহ তায়ালা 
as 
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অর্থঃ “হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা 
গোনাহ। (সূরা হুজুরাত ৪৯:১২) 


এটা বুঝানো যে, মুমিনদের ব্যাপারে কুধারণামুক্ত অন্তর শুহাদায়ে কেরাম ও 
জান্নাতিদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থঃ “তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের 
মত সামনা-সামনি আসনে বসবে।” (সুরা হিজর ১৫:৪৭) 











৫- কোন সৈনিক অন্যের সামনে নিজের প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরবে না। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থঃ “অতএব তোমরা আত্ুপ্রশংসা করো না। তিনি ভাল জানেন কে সংযমী।” 
(সুরা নাজম ৫৩:৩২) 











কারো মত যদি কল্যাণকর হয়, তাহলে তার মত গ্রহণ করাই আবশ্যক। যদিও সে 
বয়সে ছোট কিংবা জ্ঞান বা যোগ্যতায় নিচের অবস্থানের হয়ে থাকে। 


কবি বলেন- 








“আপনার মন ধা বলে সেটা ভলও হতে পারে 





বোকারাই শুধ এবাতির অনুসরণ করে।” 





৬- পার্থিব বিষয় নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়ার ভয়াবহতা তুলে ধরা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 


৫4235112825 548817054৪৬ 995 4825 ৪55৮1 54095 

গননা ১5 BLL LS BLL 4405 04 ০৪ ০ ১৫৮ 
অর্থঃ “আমি তোমাদের উপর দারিদ্রতার আশংকা করিনা। আমি তো বরং 
আশংকা করছি যে, তোমাদের মাঝে প্রাচুর্য এমন ছড়িয়ে দেওয়া হবে, যেমনটা 
পূর্ববর্তীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তোমরা তার মাঝে প্রতিযোগীতায় 
লিপ্ত হবে যেমন পূর্ববর্তীরা হয়েছিল। ফলে তা তোমাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস 
করবে যেমন তাদেরকে করেছিল।” (বুখারী-৬৪২৫ ও মুসলিম-২৯৬১) 


























দুনিয়ার তাচ্ছিল্যের সবক শিখানো। বিশ্বাস করানো যে, পৃথিবী আল্লাহর কাছে 
মশার ডানার বরাবরও মূল্য রাখেনা। 


দিকনির্দেশনা: 


“ওয়াহাতুন জিহাদিয়্যাতুন” বা “জিহাদী উদ্যান” বইটি থেকে “ইল্লা মান আতাল্লাহা 
বিকালবিন সালিম” এই শিরোনাম দেখা যেতে পারে। 








৯৯৫৪৫১৫১৫১৫৯৫ 


নবম সমস্যা - আমীরদের বোঝা বাড়িয়ে দেওয়া। 


প্রকাশ মাধ্যমঃ 





১- আমীরের কাছে অনেক বেশি অভিযোগ করতে থাকা। 








২- আমীরের কাজে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা নিজস্ব চিন্তার আলোকে তার কাজের 
সমালোচনা করা। 


০১ 


৩- নির্দেশগুলোর মাঝে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রাখা। 








৪- অনর্থক বিভিন্ন প্রস্তাব ও আবেদন পেশ করে আমীরদের সময় নষ্ট করা। ফলে 
গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত ঘটা। 


সমস্যার কারণসমূহঃ 


১- আমীরের সক্ষমতার ব্যাপারে সৈনিকদের আস্থা না থাকা। তার যোগ্যতা এবং 
অভিজ্ঞতার ব্যাপারে সন্দিহান থাকা। 











২- যেকোনো বিষয়ে মুনাসিব সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আমীরের আছে, এই 
থিওরি ভুলে যাওয়া। 





৩- আমীরের আনুগত্যের বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়া। 





৪- আমীরকেও অন্যান্য সাধারণ সৈনিকদের মত মনে করা। তার সাথে অনর্থক 
সময় নষ্টকারী কাজে লিপ্ত হওয়া। 


সমাধান পদ্ধতি: 


১- সৈনিকদের হৃদয়ে আমীরদের সক্ষমতা ও দক্ষতার বিষয়টি গেঁথে দেওয়া। 








হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- 





রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি কাফেলা পাঠালেন। তাদের 
আমীর বানালেন উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। কিছু মানুষ তার নেতৃত্ব 
নিয়ে প্রশ্ন তুললো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 
“আজকে যদি তোমরা তার নেতৃত্ব প্রশ্ন তুলে থাক, (তবে এটা নতুন কিছু নয়)। 
এর আগেও তোমরা তার বাবার নেতৃত্বের ব্যাপারে কথা তুলেছিলে। আল্লাহর 
কসম করে বলছি, অবশ্যই সে ইমারার উপযুক্ত ছিল। আর সে ছিল আমার অনেক 
প্রিয় ব্যক্তি। এখন তার মৃত্যুর পর তার ছেলেই আমার সবচে প্রিয়ভাজন।” (বুখারী 


ও মুসলিম) 


২- আমীরের আনুগত্য ওয়াজিব এই বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করা। আল্লাহ তায়ালা 
বা সিন 
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অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের 
এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদের।” (সুরা নিসা ৪:৫৯) 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 
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অর্থঃ “আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ 





তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যাক্ত আমার আনুগত্য করল, সে (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যে 
আমার অবাধ্যতা করল, সে (আসলে) আল্লাহর অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি 
নেতার আনুগত্য করল, সে (আসলে) আমার আনুগত্য করল এবং যে নেতার 
অবাধ্যতা করল, সে (আসলে) আমার অবাধ্যতা করল।”” (বুখারী ২৯৫৭) 



































৩- আমীরের সময় হেফাজতের বিষয়ে সৈনিকদের সচেতন করা। যে কোন কাজ 
বা বিষয় তার সামনে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় ও নিয়ম ফলো করা। 








৯৯৫৯৫১৫৯৫১৫৯৫ 


দশম সমস্যা - কিছু গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক আচরণের ঘাটতি। 


প্রকাশ মাধ্যমঃ 





১- অন্যদের সাথে অসদাচরণ করা। 
২- অহেতুক গায়ে পড়ে ঝগড়া করা। 
৩- অন্যের কাজ নিয়ে হাসি ঠাউ্টা করা। 


৪- অন্যদের সাথে আচরণে আত্মগরিমা প্রকাশ পাওয়া। 





সমস্যার কারণসমূহঃ 





১- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণগত সুন্নাহ সামনে না থাকা। 
মন্দ চরিত্রের লোকদের সাথে উঠাবসা করা। সচ্চরিত্রবান নেক লোকদের থেকে 
দূরে থাকা। 











২- বিতর্কের নিয়ম-কানুন না জেনেই সবসময় বিতর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা। 
সমাধান পদ্ধতি: 





১- মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আখলাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করা। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রই 
ছিল জীবন্ত কোরআন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


অর্থঃ “নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।” (সুরা কালাম ৬৯:৪) 














২- নেককারদের সাথে উঠাবসা করা। সাহাবা, তাবেয়ীন এবং সালাফে সালেহিনের 
জীবনী পড়া। তাদের মতো করে জীবন গড়ার চেষ্টা করা। মন্দ লোকদের সংশ্রব 
থেকে দূরে থাকা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 
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অর্থঃ “আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ 





নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ 
হল, কন্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাপরে ফুৎকারকারী (কামারের) ন্যায় 
কন্তরী বহনকারী (আতরওয়ালা) হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার 
কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর 
হাপরে ফুৎকারকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার 
কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।”” (বুখারী ২১০১, মুসলিম ২৬২৮) 


























কোন কোন মনিষী বলেন- “কোন ফাসেক, দুশ্চরিত্র পাপী ব্যক্তির মজলিসে বসে 
সুবিধা লাভের চেয়ে, উত্তম চরিত্রবান কারো মজলিসে বসে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া আমার 
কাছে বেশি উত্তম’। 


৩ - নিজের হৃদয়কে আত্মিক ব্যাধিসমূহ থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হওয়া। 











আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থঃ “আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে 
আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যেতো।” (সূরা আল ইমরান ৪:১৫৯) 











রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 
১৮৯৩ 415 all এ il 0৯০ 05 05 ০ এআ 2০ 8১ ভা ০০ 
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অর্থঃ “আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত 





তিনি বলেন-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পরস্পর হিংসা 
করো না, একে অপরের জন্য নিলাম ডেকে দাম বাড়াবে না, পরস্পর বিদ্বেষ 
পোষণ করবে না, একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যেও না, একজনের ক্রয়ের 
উপর অন্যজন ক্রয় করো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই 
হয়ে যাও......।” (মুসলিমঃ ২৫৬৪) 

৪- ইখতিলাফের আদাব ও মূলনীতি জানা। অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকা। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 




















১০০ 25488 Fas Gl lis 4 ও ৬০ dil ৫১25 05 05 ala 5 
A ১৪ ১১২ 





অর্থঃ “আবু উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ 





তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “আমি সেই 
ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি ঘর নিয়ে দেয়ার জন্য দায়িত্বশীল, যে তর্ক পরিহার 
করে হক হলেও।” (আবুদাউদ ৪৮০০; বায়াহাকী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীৰ 
হা/৪১৭৯) 














৫- সৈনিকদের সামনে বিনয়ের গুরুত্ব ও ফযীলত তুলে ধরা। অহংকারের 
ভয়াবহতা ও ক্ষতি তুলে ধরা। 
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অর্থঃ “আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ 








নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যার অন্তরে অণু 
পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস 
করলো, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এ -ও 
ক অহংকার? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ “আল্লাহ সুন্দর, 
তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দন্তভরে সত্য ও ন্যায় 
অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।” (মুসলিম - ১৬৬) 


দিকনির্দেশনা: 
সৈনিকদেরকে সবসময় বিতর্কিত মাসায়েল এড়িয়ে থাকতে হবে। কখনো এ জাতীয় 
কোন মাসআলার সম্মুখীন হলে শরঈ দায়িত্বশীলদের শরণাপন্ন হতে হবে। 


২- আপনি এ বিষয়ে “ওয়াহাতুন জিহাদিয়্যাতুন” বা “জিহাদী উদ্যান” বইয়ের 
লিসানাকা ইয়া মুজাহিদ (হে মুজাহিদ, তোমার যবান সামলাও) শিরোনামটি দেখে 
নিতে পারেন। 















































৩- “সৈনিকদের পারস্পরিক দায়িত্ব” বিষয়ক বইটিও দেখা যেতে পারে। 


৯৯৫৯৫১৫১৫১৫৯৫ 


একাদশতম সমস্যা - অন্তর এবং বিস্ফোরকের ব্যাপারে 
গাফলতি। 


প্রকাশ মাধ্যমঃ 





১- নিরাপত্তার উপকরণ গ্রহণে অলসতা করা। 
২- এলোপাথাড়ি বুলেট ছোড়া। 


৩- নিক্ষেপণের ক্ষেত্রে ভালোভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ না করা। 








৪- দুষ্টমির ছলে সাথীদের উপর অস্ত্র তাক করা। 





৫- বিস্ফোরক ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন না করেই নিজের খেয়াল খুশি মত ব্যাবহার 
করতে থাকা। 


সমস্যার কারণসমূহঃ 


১- নিরাপত্তার উপকরণসমূহ নিয়ে গাফলতি। 








২- অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে অবহেলা করা। 





৩- সৈনিকের দায়িত্ব অনুধাবনে দুর্বলতা। সাধারণের মালের উপর গুরুত্বহীনতা। 
দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা না থাকা। 











৪- অস্ত্র নিয়ে রসিকতা করার ব্যাপারে ইসলামের কঠোর বিধান জানা না থাকা। 





৫- বিস্ফোরকের ব্যাবহার বিধি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। 
সমাধান পদ্ধাত: 








১- নিরাপত্তার উপকরণ গ্রহণে জোর তাগিদ দেওয়া। এ ব্যাপারে কোন ধরনের 
শিথিলতা ও ছাড় না দেওয়া। 





২- অস্ত্র ও বিস্ফোরকের ক্ষেত্রে কোন প্রকার গাফলতি কাম্য নয়, এ বিষয়টি 
সুস্পষ্ট করা। মাঝে মাঝে এ সংক্রান্ত দুর্ঘটনাগুলোর পর্যালোচনা করা। 








৩- প্রতিটি বুলেট ছোড়ার ক্ষেত্রে আমীরের অনুমতি লাগবে - এ বিষয়ের গুরুত্ব 
তুলে ধরা। যে এর বিপরীত করবে, তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা। 











৪- অস্ত্র নিয়ে রসিকতা যে ইসলামে নিষিদ্ধ তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 
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অর্থঃ “কেউ যদি তার ভাইদের দিকে কোন লোহা তাক করে, ফেরেশতাগণ তাকে 
লা’নত করতে থাকে। যদিও সে তার আপন ভাই হোক না কেন।” (মুসলিম- 
২৬১৬) 











৫- ব্যবহার বিধি না জেনে বিস্ফোরক ব্যাবহার নিষিদ্ধ এটা ভালোভাবে বুঝিয়ে 
দেওয়া। আর যে অনধিকার চর্চা করবে, তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা। 


দিকনির্দেশনা: 


১- মাউসুআ শামেলা থেকে “অস্ত্র ও বিস্ফোরক নিরাপত্তার বিষয়ে সাধারণ 
মূলনীতি” বইটি দেখা যেতে পারে। 


৯৫১৫৯৫১৫৯৫৫৫ 








দ্বাদশতম সমস্যা - জাহেলী প্রবণতা। 


প্রকাশ মাধ্যমঃ 


০, 


১- জাহেলী শ্লোগান দেওয়া। যেমন- জাতিয়তাবাদী, দেশবাদী বা গোত্রবাদী 
শ্লোগান। 








২- কোন সদস্য তার অঞ্চল কিংবা গোত্রের ব্যাপারে অতি আশ্বস্ত থাকা ও তাদের 
উচ্চ প্রশংসায় মেতে থাকা। 





৩- সৈনিকদের মাঝে গোত্র কিংবা অঞ্চল ভেদে গ্রুপিং চলতে থাকা। 





৪- কোন সদস্য শুধু নিজের অঞ্চলের সাথীদের সাথে সকল কাজে থাকতে চাওয়া। 
অন্যদের সাথে থাকতে রাজী না হওয়া। 


সমস্যার কারণসমূহঃ 
১- ইসলামে জাতীয়তাবাদ যে ঘৃণ্য তার ইলম না থাকা। 


২- সে যেই পরিবেশে বেড়ে উঠেছে তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। বিশেষ করে যদি 
পরিবেশটা এমন হয় যে, সেখানকার মানুষরা শুধু আত্মপ্রশংসায় মেতে থাকতো। 




















৩- ইসলামে পরস্পরকে সহযোগীতার ভিত্তি হল- সৎকর্ম ও তাকওয়া। দেশ কিংবা 
জাতি নয়। এ বিষয়টি জানা না থাকা। 


সমাধান পদ্ধাতি: 


১- ইসলাম যে “জাতীয়তাবাদ'কে বাতিল করেছে সেই বিষয়ে সদস্যদেরকে 
সচেতন করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থঃ “হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি 
এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে 
পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সন্ত্রান্ত যে সর্বাধিক 
পরহেজগার | নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।” (সুরা হুজুরাত 
৪৯:১৩) 























রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 
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অর্থঃ “আবু হুরাইরাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ 








নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে সমস্ত সম্প্রদায় তাদের 
পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করে, তারা যেন অবশ্যই তা হতে বিরত থাকে। কেননা 
তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। নতুবা তারা আল্লাহ তা’আলার দরবারে 
গোবরে পোকার তুলনায় বেশি অপমানিত হবে, যা নিজের নাক দিয়ে গোবরের 
ঘুটা তৈরি করে। তোমাদের হতে আল্লাহ তা’আলা জাহিলী যুগের গর্ব-অহংকার ও 
পূর্বপুরুষদের নিয়ে আত্মগর্ব প্রকাশ দূরীভূত করেছেন। এখন সে মু’মিন- মুত্তাকী 
অথবা পাপাত্মা-দুরাচার। সমস্ত মানুষ আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সন্তান 
আর আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি হতে।” (জামে' 
আত-তিরমিজি ৩৯৫৫) 


২- সৈনিকদের হৃদয়ে দেশ বা গোত্র সম্পৃক্ততার চাইতে ইসলাম সম্পৃক্ততার বীজ 
বপন করা। 




































































৩- গ্রুপ তৈরির ক্ষেত্রে এক দেশীয় বা এক গোত্রীয় থেকে নির্বাচন না করে বিভিন্ন 
দেশ ও গোত্রের সদস্যদের মিলিয়ে গ্রুপ তৈরি করা। যাতে সবাই সবার রুচি ও 
মেজাজের সাথে মিলতে পারে ও গোত্রগ্রীতির স্বভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। 
দিকনির্দেশনা: 


এ বিষয়ে “ওয়াহাতুন জিহাদিয়্যাতুন” বা “জিহাদী উদ্যান” কিতাবের “জাহেলী 
আসাবিয়াতের নিন্দা” শিরোনামটি দেখা যেতে পারে। 

















আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন। 


সৎ সং সৎ সুং সং সুং সং সুত সুত সুত 


